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বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে
ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য সমন্বয় করেছে সরকার
ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য প্রতি লিটার ডিজেল ১১৫ টাকা, অকটেন ১৪০ টাকা, পেট্রোল ১৩৫ টাকা এবং কেরোসিন ১৩০ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হলো, যা ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।
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পাট খাতের উন্নয়নে জেডিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে
                                        - বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী 
ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
পাট খাতের উন্নয়নে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রধানমন্ত্রী'র নির্দেশনায় দেশের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাটের তৈরি স্কুলব্যাগ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়ে কাজ করছে সরকার। এতে জেডিপিসি অগ্রণী হয়ে কাজ করছে।
আজ তেজগাঁওস্থ মনিপুরীপাড়ায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (JDPC) পরিদর্শন শেষে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মোঃ শরীফুল আলম একথা জানান। এ সময় প্রতিমন্ত্রী জেডিপিসি’র সার্বিক কার্যক্রম ও বিপণন সেন্টার পরিদর্শন করে নানা দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।
জেডিপিসি’র কার্যক্রমের প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী জানান, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন ডিজাইন ও উদ্যোক্তা তৈরিতে জেডিপিসি কাজ করছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদাকে কেন্দ্র করে এ প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
এ সময় জুট ভাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব) মোঃ জাহিদ হোসেন, উপসচিব সাইফুল ইসলাম আজাদ, উপসচিব শাহাদাত হোসেন কবির ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
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রাজধানীর খেলার মাঠ উন্নয়নে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিদর্শন টিম

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

	রাজধানীর মাঠগুলো সংস্কার করে শিশু-কিশোরদের খেলার উপযোগী করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হকের নেতৃত্বে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শন টিম কার্যক্রম শুরু করেছে।

	আজ রাজধানীর মিরপুরের কালশী এলাকায় স্থানীয় একটি খেলার মাঠ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এই পরিদর্শন কার্যক্রমটির সূচনা হয়। কালশী মাঠ থেকে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে মহাখালী টিএন্ডটি মাঠ, মধুবাগ খেলার মাঠ, বাসাবো বালুর মাঠ, গোলাপবাগ মাঠ পরিদর্শন করা হয়। সর্বশেষ ধূপখোলা মাঠে গিয়ে এ পরিদর্শন কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

	মিরপুরের কালশী মাঠে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা রাজধানীর মাঠগুলোকে খেলার উপযোগী করে গড়ে তোলার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেছেন। তিনি বলেন, এজন্য যেহেতু সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সহায়তা প্রয়োজন তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে আমরা মাঠগুলো দেখতে এসেছি। তিনি বলেন, আমরা আজ বেশ কয়েকটি মাঠ সরেজমিনে গিয়ে দেখবো। তারপর সেগুলোর সমস্যার ওপর বাস্তবভিত্তিক সমাধান কী নেওয়া যায় এবং পাশাপাশি সমস্যাগুলো চিহ্ন করে পরবর্তীতে আমরা আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

	যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাজধানীর সকল এলাকায় কিভাবে অন্তত একটি করে খেলার মাঠ প্রস্তুত করা যায়, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কর্মসূচি প্রণয়ন করছি এবং সেভাবেই কাজ এগিয়ে নিচ্ছি।

	এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শহীদুল হাসান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফাহিমুল ইসলাম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এ. কে. এম শাহাবুদ্দিন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোঃ শফিকুল ইসলাম খান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনর প্রশাসক মোঃ আবদুস সালাম, ঢাকার জেলা প্রশাসক মোঃ রেজাউল করিম।
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২০ এপ্রিল সোমবার থেকে জিলকদ মাস গণনা শুরু

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

	বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪৭ হিজরি সনের জিলকদ মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে আগামীকাল ১৯ এপ্রিল রবিবার শাওয়াল মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে এবং আগামী ২০ এপ্রিল সোমবার থেকে জিলকদ মাস গণনা শুরু হবে।

	আজ রাজধানীর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ।

	১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র জিলকদ মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি।

	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আঃ ছালাম খান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি আবদুল মালেক,  বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রশাসক মোঃ শাহীন হোসেন, প্রধান তথ্য অফিসার ইয়াকুব আলী, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোহাম্মদ ওবায়দুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ. বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ মমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ খোরশেদ আলম খান, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ওয়ারেছ আনসারী, চরমোনাই আহছানাবাদ রশিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা বরিশালের অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী ও জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়ার উপাধ্যক্ষ আবদুল গাফফার প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
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সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের উন্নয়ন করতে হবে
‎                                                     - পানি সম্পদ মন্ত্রী
লক্ষ্মীপুর, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
‎	‎পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সমবায় সমিতিতে কাজ করতে হবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারী-পুরুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য সমবায় সমিতি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের উন্নয়ন করতে হবে।
‎	আজ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
‎	এসময় মন্ত্রী বলেন, সমবায় সমিতির সদস্য সংখা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সমিতিকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্মীপুরে সমবায় সমিতির যে সকল সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্মীপুরে কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। 
‎	এ্যানি চৌধুরী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করে দিয়েছেন। বর্তমান সরকার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইতোমধ্যে ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষক কার্ড পাইলটিং হিসেবে চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে।
‎	এছাড়া মন্ত্রী লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে জেলা পরিষদের অনূকূলে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত হুইল চেয়ার ও রিক্সা প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিতরণ করেন। 
‎	লক্ষ্মীপুর জেলা সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ প্রশাসক সাহাবুদ্দিন সাবু, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ক্যাথোয়াইপ্রু মারমা, জেলা সমবায় অফিসার আশরাফ উদ্দিন রুমী, বিআরডিবি উপপরিচালক কল্লোল সরকার এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি। 
‎#
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কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি মজবুত হবে
                                                                                     - কৃষিমন্ত্রী
বুড়িচং (কুমিল্লা), ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষি মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ জনগণ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি টেকসই ও মজবুত হবে।
মন্ত্রী আজ বুড়িচং উপজেলার গোমতি নদী ও জৈন্তার খাল পরিদর্শন শেষে হরিণধরা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।
মন্ত্রী কৃষি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাজারে কোথাও সারের দাম বেশি নেওয়া হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সিভিল ড্রেসে অবস্থান করে অতিরিক্ত দামে বিক্রির প্রমাণ সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম হিসেবে ভিডিও ধারণ এবং মুচলেকা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।
কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কৃষকের স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যক্রম সহ্য করা হবে না। তিনি আরো বলেন, সরকার কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত মূল্য ঠিক করে দিয়েছে। এক মণ ধান উৎপাদনে কৃষকের যে ব্যয় হয়, তা বিবেচনায় নিয়েই এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষক কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে, তাই তাদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা জরুরি।
মন্ত্রী বলেন, সারা দেশে প্রথম ধাপে প্রাক-পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১০ জেলার ১১টি উপজেলায় ১১টি কৃষি ব্লকে কৃষক কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। প্রান্তিক, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সব কৃষকের কাছে এ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনো দালালের মাধ্যমে নয়, কৃষকরাই সরাসরি কৃষি অফিস থেকে হার্ভেস্টিং মেশিনসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবেন এবং প্রকৃত কৃষকরাই এ সুবিধার আওতায় আসবেন।
কৃষি মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করলেও বিভিন্ন সিন্ডিকেটের কারণে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সার, বীজ ও কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দামও বেশি। এসব সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি জানান। এ সময় তিনি নিমসার সবজি বাজারে একটি আধুনিক সবজি সংরক্ষণাগার নির্মাণের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এতে কৃষকরা পণ্য সংরক্ষণ করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির সুযোগ পাবেন এবং স্থানীয় কৃষি আরো সমৃদ্ধ হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য মো. জসিম উদ্দিন। বুড়িচং উপজেলা বিএনপির সভাপতি এটিএম মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. কবির হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু। 
#
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জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, চাষাবাদ বৃদ্ধি ও প্রকৃতি বাঁচাতে খাল খনন অব্যাহত রাখা হবে
‎                                                                        ---পানি সম্পদ মন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
‎	পানি সম্পদ মন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, নদী, খাল, জলাধার খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজে সেচের ব্যবস্থা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, চাষাবাদ বৃদ্ধি ও প্রকৃতি বাঁচাতে খাল খনন অব্যাহত রাখা হবে বলে তিনি জানান।

‎	আজ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের রাজাপুর-দেবীনগর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

‎	মন্ত্রী বলেন, এ এলাকার জনগণের স্বার্থে রাজাপুর-দেবীনগর খাল পুনঃখনন করা হচ্ছে। খালটি পুনঃখনন করা হলে এর দু’পাশে বসবাসরত জনগণকে কৃষি কাজে সেচের ব্যবস্থার পাশাপাশি বন্যায় জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় খালের দু’পাশে বৃক্ষরোপণ করা হবে। খাল খনন কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান।

‎	এ্যানি চৌধুরী আরো বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান খাল খননের মাধ্যমে আধুনিক কৃষির বিপ্লব করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে খাল খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন বিপ্লব রচিত হবে। দেশব্যাপী খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৫৪ জেলায় খনন উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি জানান  আগামী পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী-খাল খনন ও পুনঃখননের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

‎	উল্লেখ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) প্রকল্পের আওতায় ২ দশমিক ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯ কিলোমিটার রাজাপুর-দেবীনগর খাল পুনঃখনন করা হচ্ছে।

‎	এছাড়া মন্ত্রী লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের মরা মেঘনা হতে চর মার্টিন পর্যন্ত ১ দশমিক ৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ দশমিক ৬২ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন উদ্বোধন করেন।  

‎	লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক এসএম মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসেন মোঃ রায়হান কাজমী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ক্যাথোয়াইপ্রু মারমা, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি প্রমুখ।

‎ ​#

‎নাছির/পবন/ফেরদৌস/সঞ্জীব/কনক/আব্বাস/২০২৬/১৭৪৪ ঘণ্টা 
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বাংলাদেশের প্রথম হজ ফ্লাইট সৌদি আরব পৌঁছেছে

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
বাংলাদেশের প্রথম হজ ফ্লাইট সৌদি আরব পৌঁছেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ৩০০১ ফ্লাইটটি আজ সৌদি আরবের স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ২০ মিনিটে জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এ ফ্লাইটে হজযাত্রী ছিলো ৪১৯ জন।
বিমানবন্দরে বাংলাদেশি হজযাত্রীদেরকে অভ্যর্থনা জানান সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ দেলওয়ার হোসেন ও কাউন্সিলর (হজ) মোঃ কামরুল ইসলাম।
এ সময় হজযাত্রীদেরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তাদের হাতে রিফ্রেশমেন্ট কিট তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী মৌসুমি হজ অফিসার মোঃ রুহুল আমিন, জেদ্দা হজ টার্মিনালের হেড অব অপারেশন ইহাহিয়া রাদি ও হাজিদের অভ্যর্থনায় নিয়োজিত সৌদি প্রতিষ্ঠান নুসুক মারহাবার ম্যানেজার রায়েদ বাকশাউন উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, গতকাল ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হজ ফ্লাইট-২০২৬ এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
#
আবুবকর/পবন/ফেরদৌস/সঞ্জীব/কনক/শামীম/২০২৬/১৭১০ ঘণ্টা 


Handout									              Number: 3401

Bilateral Meeting with Pakistan FM

Dhaka, 18 April:

Foreign Minister Dr. Khalilur Rahman held a bilateral meeting with Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar at the Antalya Diplomacy Forum in Turkiye yesterday. They discussed the latest developments in regard to talks to resolve the ongoing conflict in the Gulf region. Dr. Rahman thanked Pakistan for its commendable diplomatic efforts to bring the conflict to a negotiated end. The two Ministers also discussed ways to further advance bilateral relations.

Foreign Affairs Adviser to the Prime Minister, Humaiun Kobir, was also present at the meeting.

#

Kamrul/Paban/Ferdows/Sanjib/Konok/Abbas/2026/1640 Hours 
 


Handout                                                                                                                 Number: 3400
Reviving SAARC is a major foreign policy objective of Prime Minister
                                                                                          -Foreign Minister
Dhaka, 18 April:
A ministerial panel held today at the Antalya Diplomatic Forum in Turkiye
warmly recalled the seminal contribution of Shaheed President Ziaur Rahman's initiative to establish South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).
Bangladesh Foreign Minister Dr. Khalilur Rahman, Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar, and Afghan Transport Minister Azizi participated in the panel.
Reviving SAARC is a major foreign policy objective of Prime Minister Tarique Rahman, said Dr. Rahman.
The panel agreed that the South Asian region has immense possibilities for cooperation, and dialogue and diplomacy are the highlights only way to overcome the barriers to cooperation among the countries of the region.
#
Kamrul/Khadiza/Mitu/Atik/Ali/sofi/2026/1401 Hrs. 
 


তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর: ৩৩৯৯

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান রাখাইনেই নিহিত
                         -পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল): 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই ও কার্যকর সমাধান রাখাইন রাজ্যেই নিহিত এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে শুধু মানবিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, সম্মানজনক ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে আরও সক্রিয় ও ফলপ্রসূ ভূমিকা নিতে হবে।
গতকাল তুরস্কে চলমান আন্তালিয়া ডিপ্লোম্যাসি ফোরাম ২০২৬-এর ‘Global Refugee Protection System in the Face of Displacement Crisis’ শীর্ষক সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক দাতাদের সহায়তা কমে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি এ প্রেক্ষাপটে অর্থায়ন বৃদ্ধি, রাখাইনে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মিয়ানমার সরকার এবং আরাকান আর্মি-উভয় পক্ষই তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা সংকট একটি সমাধানযোগ্য সমস্যা-তবে এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত বৈশ্বিক উদ্যোগ ও ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।
#
কামরুল/খাদীজা/মিতু/আতিক/আলী/সফি/২০২৬/১৫৫৫ ঘণ্টা
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দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে দেশ গঠনে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক বলেছেন, যুবসমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব। তিনি দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে দেশ গঠনে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। 
প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। 
প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এ পরিকল্পনায় সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, যুবসমাজের অবদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। সরকার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে বাজেট প্রণয়ন করে, তাই কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।
প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্রতিমন্ত্রী জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ অফিসে সময়মতো উপস্থিত থাকার এবং অধীনস্থদের উপস্থিতি তদারকি করার নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, সকল উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময় এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। তিনি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে দ্রুত একটি ‘মনিটরিং সেল’ গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।
কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দল-মতের ঊর্ধ্বে এসে সবাইকে দেশের স্বার্থে কাজ করতে হবে। কেউ যাতে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে না পারে, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম এবং দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
​#

নূর আলম/খাদীজা/মিতু/আতিক/আলী/কামাল/২০২৬/১৪৫০ঘণ্টা 






তথ্যবিবরণী                                                                                          		     নম্বর: ৩৩৯৭ 

এনটিআরসিএ পরীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন আজ এনটিআরসিএ’র সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। 

তিনি রাজধানীর সরকারি বাংলা কলেজ, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, তেজগাঁও কলেজ ও গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান পরিদর্শন করেন। 

পরিদর্শনকালে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।  
এসময় তিনি পরীক্ষা সংক্রান্ত ১৯৮০ সালের আইন প্রয়োগে নিষ্ঠাবান থাকতে কেন্দ্র সচিবদের নির্দেশ দেন। 

​#

ওমর ফারুক দেওয়ান/খাদীজা/মিতু/আতিক/আলী/কামাল/২০২৬/১৪০০ ঘণ্টা 
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প্রবীণ সাংবাদিকদের অবসর ভাতা বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার
                         -তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, দেশের প্রবীণ সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবসর ভাতা চালুর লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। আজ বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ সাংবাদিক ইসমাইল হোসেন নেগাবানকে দেখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
তথ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমকে চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এ খাতের কর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার বাইরে থাকায় নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করেন। বিশেষ করে প্রবীণ সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল। এ বাস্তবতায় সরকার তাদের জন্য অবসর ভাতা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।
তিনি বলেন, সাংবাদিকতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেশা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক প্রবীণ সাংবাদিক জীবনের শেষ পর্যায়ে আর্থিক কষ্টে দিন কাটান। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার কাজ করছে, যাতে তারা সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করতে পারেন।
মন্ত্রী আরো বলেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে সরকার নীতিমালা প্রণয়নে কাজ করছে। একইসঙ্গে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম আরো জোরদার করা হচ্ছে। 
তিনি উল্লেখ করেন, সমাজের মেধাবী ও প্রতিভাবান মানুষদের টিকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য। সাংবাদিকদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবীদের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অসুস্থ সাংবাদিক ইসমাইল হোসেন নেগাবানের হাতে এক লাখ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন।
এসময় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাছির জামাল ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খোন্দকার কাওছার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
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Handout					                                        Number: 3395
Lifesketch of Home Affairs Minister Salahuddin Ahmed

Dhaka, 18 April:
Salahuddin Ahmed was born on June 30, 1962 at Chakaria Upazila (now Pekua Upazila) of Cox's Bazar district in a respectable Muslim family. His father is Moulvi Saidul Haque and mother Begum Ayesha Haque. He is the fourth child among two brothers and three sisters in the family.
He had a brilliant academic career. He obtained his Bachelor of Laws (LLB Hons.) and Master of Laws (LLM) degrees from the University of Dhaka. During his student life, he was widely recognized as a ‘gifted debater’. Throughout his academic journey he was actively involved in politics, was vibrant and distinguished. He was a founding member of the Bangladesh Jatiyatabadi Chhatra Dal and served as the Vice-President and Acting President of its Central Committee. He played a pivotal role in the anti-autocracy movements of the 1980s.
Salahuddin Ahmad had an illustrious political and administrative career. He was engaged in the Law profession as a member of the Dhaka Bar Association for several years. As a 7th BCS (Administration) cadre officer, he served as Magistrate and Assistant Commissioner for several years. Later, he served as the Assistant Private Secretary to the then Prime Minister Deshnetri Begum Khaleda Zia during the period of 1991-96.
He was elected as a Member of Parliament three consecutive times from the Cox's Bazar-1 (Chakaria-Pekua) constituency in the 6th, 7th, and 8th National Parliamentary Elections. During the BNP-led four-party alliance government in 2001, he served as the State Minister for Communication. His tenure was marked by extensive infrastructural development in the country's communication sector.
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Currently, he serves as a member of its highest decision-making body, the National Standing Committee. Through out the movements for democracy in 2013, 2014 and 2015, he served as the party's Joint Secretary General and Spokesperson with immense courage. Despite adverse conditions, his leadership and guidance to grassroots workers earned him significant popularity. On March 10, 2015, he became a victim of enforced disappearance by the fascist government and was forced into exile for nearly nine and a half years. Following the fall of the fascist government through the student-led mass uprising on August 5, 2024, he returned to his homeland.
Upon his return, he played a crucial role in the process of national unity and democratic reform of state structure. He contributed significantly to building trust and consensus among various political parties and stakeholders through active participation in political dialogues organized by the National Consensus Commission led by Professor Yunus. His prudence, diplomatic skills, and pragmatic approach in these dialogues were highly acclaimed and helped pave the way for Bangladesh's return to a democratic path.
He has represented Bangladesh in various international organizations, including the United Nations, as well as in various international seminars, bilateral meetings, and conferences.
In the current National Parliament, his profound constitutional knowledge, visionary thinking, and constructive participation in debates have made parliamentary proceedings more vibrant and effective. His deep understanding of the Constitution and state governance structures continues to provide valuable insights in resolving complex national issues.
Known as an efficient organizer and articulate leader, Salahuddin Ahmed enjoys reading books and gardening in his leisure time. His blend of administrative experience and political wisdom has elevated him to a unique heights in national politics. 
In personal life, he is married and father of two sons and two daughters. His wife Hasina Ahmed is a former elected Member of Parliament and a successful women leader.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর: ৩৩৯৪
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ-এর জীবনবৃত্তান্ত 

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):
সালাহউদ্দিন আহমদ ১৯৬২ সালের ৩০ জুন কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার (বর্তমানে পেকুয়া উপজেলা) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী ছাঈদুল হক এবং মাতা বেগম আয়েশা হক। তিনি পরিবারের দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে চতুর্থ সন্তান।
তাঁর শিক্ষা জীবন ছিল কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি মেধাবী বিতার্কিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিল উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবনে আশির দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী সংগ্রামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্যারিয়ারের অধিকারী। তিনি কয়েকবছর ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য হিসেবে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সপ্তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি বেশ কয়েকবছর ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।
পরবর্তীতে তিনি ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসন থেকে একটানা তিনবার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সময় তিনি যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কার্যকালে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়।
তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর সর্বোচ্চ ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনের সময় তিনি দলের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র হিসেবে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ভূমিকা পালন করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দলের হাল ধরে তিনি তৃণমূলের কর্মীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে দলের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ২০১৫ সালের ১০ই মার্চ তৎকালীন ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক গুমের শিকার হয়ে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে নয় বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। ৫ আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হলে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
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দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্র কাঠামোর গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অংশীজনের মধ্যে আস্থা ও সমঝোতা তৈরিতে অবদান রাখেন। এই সংলাপসমূহ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারায় প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেখানে তাঁর বিচক্ষণতা, সংলাপ দক্ষতা এবং বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।
তিনি বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
বর্তমান জাতীয় সংসদে তাঁর সাংবিধানিক জ্ঞান, সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা এবং গঠনমূলক আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ সংসদের কার্যক্রমকে আরো প্রাণবন্ত ও কার্যকর করে তুলছে। দেশের সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো সম্পর্কে তাঁর সুগভীর অনুধাবন বিভিন্ন জটিল জাতীয় ইস্যু সমাধানে অবদান রাখছে।
সালাহউদ্দিন আহমদ অবসরে বই পড়তে এবং বাগান করতে পছন্দ করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক এবং স্পষ্টভাষী নেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে জাতীয় রাজনীতিতে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমেদ, যিনি নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য এবং একজন সফল নারী নেত্রী।
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